আমার প্রিয় ছাত্রীবৃন্দ সকলকে  আমার শুভেছা জানিয়ে অল্প কিছু কথা বলব। প্রথমে, তোমাদের সকলকে দেখে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই কারণে যে বঙ্গবন্ধু যা চেয়েছিলেন তার বাস্তবায়ন ঘটেছে বাংলাদেশে। বঙ্গবন্ধুর সেই চিন্তাকে বাস্তবে রুপায়িত করার জন্য কত পরিশ্রম করছেন তাঁর কণ্যা। আমি আনন্দিত হয়েছি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আমি আগেও গিয়েছি, এখনো যাই। আমরা দেখতে পাই বাংলাদেশে প্রায় সর্বত্র সকালবেলা সারিবদ্ধভাবে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে। মেয়েদের শিক্ষা দ্রুতগতিতে উন্নতিলাভ করছে বলেই আমার ধারণা। যে –পরিমাণে আমরা চেয়েছিলাম, সে- পরিমাণে হয়তো হয়নি, কিন্তু এগচ্ছে- এবিষয়েকোন সন্দেহ নেই। বাংলাদেশে মেয়েদের শিক্ষা সম্পুর্ণ ফ্রি, এমনকি গ্রাজুয়েশন পর্যন্ত। কাজেই দেখা যাচ্ছে নারীশিক্ষা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করছে এবং সমাজের ও দেশের বিভিন্ন স্তরে তারা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদেও আছে।
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